
প্রিন্ট: ০৩ মে ২০২৬, ১০:৪২ এএম

সারাদেশ

ভু য়া সনদে ২০ বছর ধরে চাকরি শিক্ষিকার,

অতঃপর
Advertisement

হাকিমপুর (দিনাজপুর) প্রতিনিধি
প্রকাশ: ০১ মে ২০২৬, ০৪:২১ পিএম

https://www.jugantor.com/country-news
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1WCvUqAVhONFV6WRyU3lfjOxoqO-1JusHZ4G9g7wwmCpwKVAa-2UvNI2qS5H_xcnmbgJRJj42E-z8yS-OmPe5LEVD5zUMvEyTvx5pzn6-IzcNDR5iEw92oPM7ocBvU1hTm7BhcE_gxfYznrkzQS7YdN-YCo7HbkvWeOE-HkXRK7oX4b6l8Fmoba0IcPm-ydWYPRtMBBSw1-3Y2U_hxDDoybhjMbedmAXDUlcY7tx8SRhWe2u_Ee0LNzHQE1qt5tcMmyOaYWj5NE4uhbFHByicFjt2mKbmP6-4KoBnYrXJVoyoWAchsgF6YtSC9lACPStVCeSUT5IST6A1bSHPRXWrpZLsX7v5dxhobqqEiY4ab2dh3pn3hlM0ypKPvpQUtAqh1eA-uX0gNXUps7K5Sg&sai=AMfl-YQSDd8WxfpY0mJUR4GHua_y_Nr-KL09hDe_zAjlb66knKnjJgKORiMHkiab3lBzroJk-bU6IDqiB5SE-xHgUAZr-oWbHbHL_ngTngVggSlPbx7QjXE7rnkfSYNrZBm_kJQfxVRwNXET287iSiXowpScvP-a-E0g-ejmfM1TVRXec4pqzccRe8NUALiuLvuXXBl7vHcDY-S0iAJCozm9klSY3p0IN8gh4glx7hkNCzVw9KWLmJWzQJSY7GIdJDdtCukj_Ad7XukSPWwUNfX_TagpkvVD6hJKYLeWhWQnAlM73Wu-o_ueUibV6hPLel_v95dTBG9sZzOD2sG2&sig=Cg0ArKJSzDXyQpCDxW5o&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://www.facebook.com/share/189BgWYDzK/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv1WCvUqAVhONFV6WRyU3lfjOxoqO-1JusHZ4G9g7wwmCpwKVAa-2UvNI2qS5H_xcnmbgJRJj42E-z8yS-OmPe5LEVD5zUMvEyTvx5pzn6-IzcNDR5iEw92oPM7ocBvU1hTm7BhcE_gxfYznrkzQS7YdN-YCo7HbkvWeOE-HkXRK7oX4b6l8Fmoba0IcPm-ydWYPRtMBBSw1-3Y2U_hxDDoybhjMbedmAXDUlcY7tx8SRhWe2u_Ee0LNzHQE1qt5tcMmyOaYWj5NE4uhbFHByicFjt2mKbmP6-4KoBnYrXJVoyoWAchsgF6YtSC9lACPStVCeSUT5IST6A1bSHPRXWrpZLsX7v5dxhobqqEiY4ab2dh3pn3hlM0ypKPvpQUtAqh1eA-uX0gNXUps7K5Sg&sai=AMfl-YQSDd8WxfpY0mJUR4GHua_y_Nr-KL09hDe_zAjlb66knKnjJgKORiMHkiab3lBzroJk-bU6IDqiB5SE-xHgUAZr-oWbHbHL_ngTngVggSlPbx7QjXE7rnkfSYNrZBm_kJQfxVRwNXET287iSiXowpScvP-a-E0g-ejmfM1TVRXec4pqzccRe8NUALiuLvuXXBl7vHcDY-S0iAJCozm9klSY3p0IN8gh4glx7hkNCzVw9KWLmJWzQJSY7GIdJDdtCukj_Ad7XukSPWwUNfX_TagpkvVD6hJKYLeWhWQnAlM73Wu-o_ueUibV6hPLel_v95dTBG9sZzOD2sG2&sig=Cg0ArKJSzDXyQpCDxW5o&fbs_aeid=%5Bgw_fbsaeid%5D&adurl=https://www.facebook.com/share/189BgWYDzK/


নবাবগঞ্জের দাউদপুর বালিকা বিদ্যালয় ছবি: যুগান্তর

দিনাজপুরের নবাবগঞ্জের দাউদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা এনটিআরসির ভু য়া নিবন্ধন

সনদ ব্যবহার করে দীর্ঘ ২০ বছর ধরে চাকরি করে আসছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা জাল

নিবন্ধন সনদের মাধ্যমে চাকরিতে নিয়োগ পান এবং দীর্ঘসময় ধরে দায়িত্ব পালন করে

আসছেন।

২০১৯ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের এক পরিদর্শনে তার সনদ

জাল বলে ধরা পড়ে। পরিদর্শক টু টু ল কু মার নাগের প্রতিবেদনে উক্ত শিক্ষিকার নিবন্ধন সনদটি

ভু য়া বলে উল্লেখ করা হয়। তবে রহস্যজনক কারণে ওই প্রতিবেদনের পরও তার বিরুদ্ধে

দৃশ্যমান কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, রেবেকা সুলতানা ২০০৬ সালে সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে এই প্রতিষ্ঠানে

নিয়োগ পান।



এদিকে সহকারী শিক্ষক মোসা. রেবেকা সুলতানার শিক্ষক নিবন্ধন সনদ যাচাইয়ের জন্য

এনটিআরসিএ বরাবর চিঠি পাঠানো হয়। পরিপ্রেক্ষিতে এনটিআরসিএ কর্তৃ পক্ষ জানায়, তার

সনদটি সঠিক নয়। ফলে তার নিয়োগ বিধি সম্মত হয়নি এবং তিনি সরকারি বেতন-ভাতার জন্য

প্রাপ্য নন। এছাড়া চাকরিকালে সময়ে তার গ্রহণ করা মোট ১৪,৪০,৯০০ টাকা সরকারি

কোষাগারে ফেরতযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়।

অভিযুক্ত শিক্ষিকা রেবেকা সুলতানা বলেন, তিনি নিবন্ধন পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সনদও

পেয়েছেন। অডিট প্রতিবেদনে কেন তার সনদকে জাল বলা হয়েছে তা তিনি বুঝতে পারছেন

না। তবে বিষয়টি পরিষ্কার করতে তিনি পুনরায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা

দিয়েছেন।

অধ্যক্ষ ফজলুল হক বলেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষিকার নিবন্ধন

সনদটি জাল বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্বসহকারে খতিয়ে দেখা হচ্ছে

এবং বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নবাবগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা  দীপক কু মার বনিক বলেন, জাল সনদের বিষয়টি

সম্পর্কে  তিনি অবগত হয়েছেন, তবে তার দপ্তরে এ সংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিক কপি এখনো

পৌঁ ছায়নি। সাধারণত এসব কপি জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসে আসে এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানকে

অনু লিপি দেওয়া হয়। বিস্তারিত জেনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে জানান তিনি। 

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা  (ইউএনও) জিল্লু র রহমান বলেন, বিষয়টি অবগত হয়েছি। সংশ্লিষ্ট

দপ্তরের মাধ্যমে সঠিকভাবে তদন্ত করে আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা  খন্দকার মো. আলাউদ্দীন আল আজাদ বলেন, অভিযুক্ত

শিক্ষিকার নিবন্ধন সনদ জাল হওয়ার অভিযোগটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি যাচাই-বাছাই

করা হচ্ছে। অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বন্ধ কলকারখানা চালুর বিষয়ে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে: বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী
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